
আল কুরআেন মুহাম্মদ (সাঃ)-এর গুণবাচক নাম
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পৃিথবীর  সূচনালগ্ন  েথেক  অদ্যাবিধ  েয  ব্যক্িতত্েবর  নাম  সবেচেয়  েবিশ  আেলািচত  হেয়েছ,  যােক  েকন্দ্র  কের  রিচত  হেয়েছ  অসংখ্য
ইিতহাস,  রচনা,  প্রবন্ধ,  কিবতা ও  গান,িতিন হেলন¬ মানবতার মহান পরম বন্ধু মহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাঃ। স্বয়ং আল্লাহরাব্বুল
আলািমন তাঁর নামেক সুউচ্চ িমনােরর সর্েবাচ্চ চূড়ায় স্থান িদেয়েছন। আল কুরআেন তাঁর িবিভন্ন গুণবাচক নাম উল্েলখ কের তাঁেক
মর্যাদার আেরা উচ্চিশখের িনেয় যাওয়া হেয়েছ। আল্লাহ তায়ালা বেলন,  ‘আিম েতামার জন্য েতামার খ্যািতর কথা বুলন্দ কেরিদেয়িছ।”
(সূরা  আলাম  নাশরাহঃ  ৪)  এমনিক  আল্লাহ  তায়ালা  তাঁর  অসীম  ক্ষমতা  বেল  কােফরেদরমাধ্যেম  তাঁর  আেলাচনােক  পৃিথবীব্যাপী  ছিড়েয়

িদেয়েছন।
িনম্েনআল কুরআেন আেলািচতিবিভন্ন গুণবাচক নাম আেলাচনা করা হেলাঃ

১. মুহাম্মদঃ আল কুরআেন এনামিট চার বার এেসেছ। যথাঃ সূরা আেল ইমরানঃ ১৪৪, সূরা আহজাবঃ ৪০, সূরা মুহাম্মদঃ ২,সূরা আল ফাতাহঃ
২৯। মুহাম্মদ অর্থ প্রশংিসত।

২. আহমাদঃ আহমাদ নামিট আল কুরআেন শুধু একবার সূরা সেফ এেসেছ।আহমাদ শব্েদর দু’িট অর্থ। এক. ‘অিধক প্রশংিসত’, আল্লাহর বান্দােদর
মধ্েয িযিনসবেচেয় েবিশ প্রশংসার েযাগ্য। দুই. আল্লাহর সর্বািধক প্রশংসাকারী। ‘আর স্মরণ কেরাঈসা ইবেন মািরয়ােমর েসই কথা যা
িতিন বেলিছেলনঃ ‘েহ বনী ইসরাঈল! আিম েতামােদর কােছআল্লাহর প্েরিরত রাসূল। আিম েসই তাওরােতর সত্যতা প্রিতপাদনকারী যা আমার

আেগ এেসেছএবং একজন রাসূেলর সুসংবাদদাতা িযিন আমার পের আসেবন, যার নাম ‘আহমাদ’। (সূরা সফ)
৩. নবীঃ ‘নাবা’ শব্দ েথেক এেসেছ, যার অর্থ সংবাদ। রাসূল সাঃ আল্লাহর প্রিতিনিধ িহেসেব তাঁর বাণী পৃিথবীর মানুেষর কােছ েপৗঁেছ
িদেয়েছন। েকান পেথমানুেষর মুক্িত এবং েকান পেথ শয়তান ফাঁদ েপেত বেস আেছ তার সংবাদবাহক রাসূল সাঃঅসংখ্য পথ ও মেতর মধ্েয িতিন

সঠ ি◌ক পেথর সংবাদবাহক।
৪. রাসূলঃ দূত বা বার্তাবাহক। (েহ নবী) ‘আিম েতামােক িবশ্ববাসীর জন্য রাসূল িহেসেব প্েররণ কেরিছ।’ (সূরা িনসাঃ ৭৯) মানুেষর
িশক্ষা ও িহদায়ােতর জন্য িতিন আল্লাহর পক্ষ েথেক একজন বার্তাবাহক ছাড়া আর িকছু নেহন। আল্লাহতায়ালা বেলন, ‘(েহ নবী) তুিম বেল

দাও, আিম েতামােদরই মেতা মানুষ। আিম েতা মানুষরাসূল ছাড়া িকছুই নই।’

৫. মুয্যাম্িমলঃ চাঁদর আবৃতব্যক্িত। ‘েহ চাদর আবৃতকারী, রাত্িরর িকয়দংশ জােগা, অর্েধক রাত্ির অথবা তার েচেয়িকছু কম অথবা িকছু
েবিশ এবং তারিতেলর সােথ কুরআন েতলাওয়াত কেরা। িনশ্চয় আিম েতামারওপর গুরুভার দািয়ত্ব অর্পণ কেরিছ।’ (সূরা মুয্যাম্িমলঃ ১)

৬. মুদ্দাসিসরঃ বস্ত্র মুিড়িদেয় শয়নকারী। আল্লাহ তায়ালা বেলন, ‘েহ বস্ত্র মুিড় িদেয় শয়নকারী, ওেঠা এবং সাবধানকের দাও, েতামার
রেবর শ্েরষ্ঠত্ব েঘাষণা কেরা, েতামার েপাশাক পিবত্র রােখা,অপিবত্রতা েথেক দূের থাক।’ (সূরা মুদ্দাস্িসরঃ ১-৫)

৭.  শািহদঃ  সাক্ষ্যদানকারী।  ‘েহ  নবী  িনশ্চয়ই  আিম  আপনােক  পািঠেয়িছ  সাক্ষ্যদাতা।’  (সূরা  আহজাবঃ৪৫)  অর্থাৎ  আল্লাহর  িশক্ষা  ও
িহদায়ােতর সাক্ষ্যদানকারী, ইসলােমর রূপেরখা বা িচত্েররজ্বলন্ত নমুনা।

৮. বািশর ও মুবাশ্িবরঃ সুসংবাদদানকারী। িতিন সৎকর্মশীলেদর কল্যাণ ও েসৗভাগ্েযর সুসংবাদদানকারী। ‘েহ নবীিনশ্চয়ই আিম আপনােক
পািঠেয়িছ সুসংবাদদানকারী িহেসেব।’ (সূরা আহজাবঃ ৪৫) প্রকৃতইরাসূলুল্লাহ সাঃ-এর পয়গাম িছল মানবজািতর জন্য অেনক বড় সুসংবাদ।

৯. মুনিজর ও নািজরঃ ভীিত প্রদর্শনকারী। অর্থাৎ এখেনা যারা সত্যসম্পর্েক অজ্ঞ, রাসূল সাঃ িছেলন তােদর সতর্ক ও সাবধানকারী। ‘েহ
নবী আিম আপনােকপািঠেয়িছ ভয় প্রদর্শনকারী িহেসেব।’ (সূরা আহজাবঃ ৪৫)

১০. আিমনঃ িবশ্বস্ত। নবী আকরাম সাঃ তাঁর উন্নত চিরত্র ওমাধুর্যমণ্িডত স্বভােবর কারেণ স্বতন্ত্র এবং িবিশষ্ট িছেলন। িতিন
িছেলন  সবার  েচেয়অিধক  বক্িতত্ব  সম্পন্ন,  সবার  জন্য  িনরাপদ  ও  িবশ্বস্ত  আশ্রয়স্থল।  আেরা  িছেলন  একজন  সম্মািনত  প্রিতেবশী,
বন্ধুভাবাপন্ন  মানুষ,  সর্বািধক  দূরদর্িশতাসম্পন্ন  জ্ঞানী,  সত্যবাদী,  েকামল  প্রাণ  ও  পিবত্র  পিরচ্ছন্ন  মেনর  অিধকারী।
অঙ্গীকার পালেন,  প্রিতশ্রুিত রক্ষায় ও আমানত আদান প্রদােন িতিন িছেলন অতুলনীয়। তাই স্বজািতর েলােকরা তাঁেক আল আিমন নােম

ভূিষত কেরন।



১১. হািদঃ পথ প্রদর্শকঃ রাসূল সাঃ িছেলন িসরাতুল মুস্তািকেমরপ্রদর্শক। মানবজািত যখন আিদম জােহিলয়ােতর েকােল ঘুম িগেয়িছল,
সভ্যতা  যখন  প্রগাঢ়অন্ধকাের  ডুেবিছল,  চারিদেক  িবরাজ  করিছল  উত্েতজনা,  মানুষ  মানুেষ  সঙ্ঘাত,  যুদ্ধ  ওলুটপােটর  তাণ্ডেব  েমেত
উেঠিছল, অসংখ্য পথ ও মেতর যাঁতাকেল মানুেষর নািভশ্বাস শুরুহেয়িছল, তখন লােখা চাঁেদর আেলা িনেয় েহরা েথেক েনেম এেলন িসরাতুল

মুস্তািকেমরপ্রদর্শক মুহাম্মদ সাঃ। লক্ষ্যচ্যুত জািতেক িতিন পেথর িদশা িদেলন।
১২. নূরঃ আেলা। রাসূল সাঃ অন্ধকার পৃিথবীর এক আেলািকত মহামানব।তাঁর আগমেনর পর সব অন্ধকার দূরীভূত হেয় যায়। আল্লাহ তায়ালা
তাঁর আগমেন বেলেছন,‘সত্য এেসেছ, িমথ্যা অপসৃত হেয়েছ, িমথ্যা েতা পরাজয় ধ্বংস হেবই।’ তাঁর িশক্ষা ওচিরত্র েযমন িছল আেলািকত ও
ঝলমল,  েতমিন  তাঁর  বাস্তব  অবয়বও  িছল  সূর্য  িঝকিমক।  তাঁরচলেন-বলেন,  আচার  আচরেণ  লক্ষ  চাঁেদর  আেলা  এেস  আছেড়  পড়ত।  তাঁর  ৈদিহক
েসৗন্দর্যসম্পর্েক  আবু  কারসনার  মা  ও  খালা  বেলন,  ‘আমরা  এমন  সুদর্শন  মানুষ  আর  েদিখিন।  আমরা  ওরমুখ  েথেক  আেলা  িবকীর্ণ  হেত

েদেখিছ।’ হজরত আবু েহারায়রা বেলন, ‘রাসূল সাঃ-এর েচেয়সুদর্শন কাউেক েদিখিন। মেন হেতা েযন সূর্য িঝকিমক করেছ।’
১৩.  িসরাজুম  মুিনরাঃ  মূর্িতমান  আেলাক  ও  প্রদীপ।  অর্থাৎ  তাঁরব্যক্িতত্ব  ও  জীবন  আমােদর  পেথর  অন্ধকার  দূরীভূতকারী  উজ্জ্বল
আেলাকবর্িতকা। ‘েহ নবীআিম েতামােক সাক্ষ্যদানকারী, সুসংবাদদানকারী ও সতর্ককারী, আল্লাহর িনর্েদেশ তাঁরিদেক আহ্বানকারী এবং

উজ্জ্বল প্রদীপ বািনেয় পাঠ ি◌েয়িছ। (সূরা আহজাবঃ ৪৫-৪৬)
১৪. দায়ী ইলাল্লাহঃ আল্লাহর িদেক আহ্বানকারী। অর্থাৎ পথভ্রষ্ঠেলাকেদরেক আল্লাহ পেথ আহবানকারী। পথহারা মানুষেক িতিন সিঠক ঠ
ি◌কানায়  েপৗঁেছ  িদেয়েছন।‘েহ  নবী  আিম  েতামােক  সাক্ষ্যদানকারী,  সুসংবাদদানকারী  এবং  সতর্ককারী,  আল্লাহরিনর্েদেশ  তাঁর  িদেক

আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপ বািনেয় পািঠেয়িছ। (সূরা আহজাবঃ৪৫-৪৬)
১৫.  রহমতঃ  অনুগ্রহ।  আল্লাহ  তায়ালা  বেলন,  ‘(েহ  নবী)  আিম  েযেতামােক  পািঠেয়িছ,  এটা  আসেল  দুিনয়াবাসীর  জন্য  আমার  রহমত।’  (সূরা
আম্িবয়াঃ  ১০৭)  হজরতমুহাম্মদ  সাঃ  আগমন  আসেল  সমগ্র  মানবজািতর  জন্য  আল্লাহর  িবেশষ  রহমত  বা  অনুগ্রহ।  কারণিতিন  এেস  অন্ধকাের
িনমজ্িজত  িবশ্বেক  জািগেয়  তুেলেছন।  িবশ্বমানবতা  যখন  ধ্বংেসর  দ্বারপ্রান্েত  এেস  দাঁিড়েয়িছল,  এই  বুিঝ  আদ-সামুদ  জািতর
ভাগ্যবরণ  করেত  যাচ্েছ,  অকস্মাৎআল্লাহর  গজব  এেস  আছেড়  পড়েব  হয়েতা  এখিন।  িকন্তু  রাসূল  সাঃ-এর  কারেণ  সমগ্র  মানব  জািত
অবশ্যম্ভাবী  এক  ধ্বংস  েথেক  মুক্িত  েপল।  ব্যক্িত  িহেসেব  িতিন  িছেলন  করুণার  আধার।  তাঁর  চাচা  আবু  তািলব  েকােনা  এক  ঘটনার
পিরপ্েরক্িষেত  প্রায়ই  বলেতন,  ‘িতিন  সুদর্শন,তাঁর  েচহারা  েথেক  বৃষ্িটর  করুণা  প্রত্যাশা  করা  হয়।  িতিন  এিতমেদর  আশ্রয়

(িতিনিবধবােদর  রক্ষাকারী।  (ৈদিনক  নয়া  িদগন্ত,  ৪  এপ্িরল  ২০০৮


